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ঢাকা, শুক্রবার 19 August 2011, ৪ ভাদ্র ১৪১৮, ১৮ রমযান ১৪৩২ 

মনমোহনের সফর বিষয়ে সেমিনারে অভিমত 

ট্রানজিট নয় ভারতকে করিডোর দেয়া হচ্ছে যা একটি রাষ্ট্রের জন্য বড় আঘাত 
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গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে ‘মনমোহনের সফর : প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয় -সংগ্রাম
স্টাফ রিপোর্টার : ‘মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফর, প্রাপ্তি এবং প্রত্যাশা' শীর্ষক সেমিনারে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, ট্রানজিট দুই দেশের মধ্যে হয় না। আশেপাশের বেশ কয়েকটি দেশের সাথে সংযোগ থাকতে হয়।  ট্রানজিট নয় ভারতকে করিডোর দেয়া হচ্ছে যা একাটি রাষ্ট্রের জন্য বড় আঘাত। সরকার ভারতের সাথে কী চুক্তি করেছে বা করতে যাচ্ছে তা দেশের মানুষের জানার অধিকার রয়েছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এখনো কিছুই জানানো হয়নি। এটা জাতির জন্য ভালো খবর নয়। যে টুকু জানা গেছে তা মিডিয়া লিক করেছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সাউথ এশিয়া ইয়ূথ ফর পিস এন্ড প্রসপারেটি সোসাইটির আয়োজিত সেমিনারে নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন। সেন্টার ফর ফরেন এপেয়ার্স স্টাডিজের চেয়ারম্যান আশফাকুর রহমান'র সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন দি ডেইলি সানের সম্পাদক অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, দি নিউ এজের সম্পাদক নুরুল কবির, দি নিউ নেশনের সম্পাদক মোস্তাফা কামাল মজুমদার, দি ডেইলি স্টারের ডিফেন্স এন্ড স্ট্রাটেজিকবিষয়ক সম্পাদক শহিদুল আনাম খান, কলামিস্ট জগলুল আহমেদ চৌধুরী, আয়োজক সংগঠনের সভাপতি শবনম আজিম, ফরিদুল ইসলাম প্রমুখ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার এবং রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. দিলারা চৌধুরী।
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, ভারতের পররাষ্ট্রনীতি আছে। যে কারণে ভারত বাংলাদেশ থেকে নিতে পেরেছে। বাংলাদেশের কোন পররাষ্ট্রনীতি নেই। যেটা আছে তা হলো পররাষ্ট্র সম্পর্ক। এজন্য বাংলাদেশ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় উজ্জ্বলতা হারিয়েছে। রাজনীতি মেধা বিকাশের জায়গাকে আড়ষ্ঠ করে দিয়েছে। এজন্য পররাষ্ট্র-মন্ত্রণালয় সফলতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ভারত আমাদের ভূখন্ড ব্যবহার করবে এজন্য শুধু ফি নেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না সঠিক প্রাপ্য বা হিস্যা আদায় করে নিতে হবে। নিজেদের অধিকার নিশ্চিত করতে কূটনৈতিক দক্ষতা জরুরি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
নুরুল কবির বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফর থেকে ফিরে দেশের মানুষকে অনেক আশার কথা শুনিয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে হতাশ করেছে ভারত। তিনি বলেন, ভারত আমাদের ঋণ দেয়নি তারা ব্যবসা করছে। এ কারণে তারা বিনিয়োগের দিকটিও নির্ধারণ করে দিয়েছে। ভারত নিজে থেকে বাংলাদেশকে কিছু দেবে না। আলোচনার মাধ্যমে আদায় করে নিতে হবে। ভারতের সারা বিশ্বে নেতৃত্ব দেয়ার একটা আকাক্মখা তৈরি হয়েছে। সেজন্য ভারতেরই উচিত হীনমন্যতায় না ভুগে তাদের স্বার্থে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখা। এক্ষেত্রে ভারতের উচিত হবে বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলের সমর্থন নিয়ে চুক্তি করা। কেননা গায়ের জোরে চুক্তি করা যায় কিন্তু মানুষের সমর্থন আদায় করা যায় না। তিনি বলেন, সরকার ভারতের সাথে কী চুক্তি করেছে বা করতে যাচ্ছে তা দেশের মানুষের জানার অধিকার রয়েছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এখনো কিছুই জানানো হয়নি। এটা জাতির জন্য ভালো খবর নয়। যেটুকু জানা গেছে তা মিডিয়া লিক করেছে। তিনি আরও বলেন, সৈয়দ আবুল হোসেনের মতো মন্ত্রী থাকলে বাংলাদেশের ট্রানজিট বাস্তবায়ন হবে না। মন্ত্রী দেশের রাস্তাঘাটই ঠিক রাখতে পারেন না তিনি ট্রানজিটের রাস্তা ঠিক রাখবেন কীভাবে।
মোস্তাফা কামাল মজুমদার বলেন, বাংলাদেশ ভারতকে অনেক কিছু দিয়েছে কিন্তু ভারত বাংলাদেশকে কিছুই দেয়নি যা কাম্য ছিল না। ট্রানজিট দিলে তার নিরাপত্তার বিষয়টি আগে ভাবতে হবে।
শহিদুল আনাম খান বলেন, জাতীয় স্বার্থ বজায় রেখেই সকল চুক্তি করতে হবে। কেননা সীমান্তে একজন বাংলাদেশী হত্যা করুক বিএসএফ এটা আমরা চাই না। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণা দেয়ার ৮মাস পরও ফি নির্ধারণ হয়নি এটা মেনে নেয়া যায় না।
মূল প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়, করিডোর হলে সেটা হতে হয় বেশ কয়েকটি দেশ নিয়ে। কিন্তু সেটা করা হয়নি। ট্রানজিট নয় ভারতকে করিডোর দেয়া হচ্ছে যা একটি রাষ্ট্রের জন্য বড় আঘাত। এজন্য করিডোর না বলে ট্রানজিট বলা হচ্ছে। মূলত দেয়া হচ্ছে করিডোর।
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